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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি S8S
রাখাল বলে, আপনি অতিরিক্ত সাবধান। একটু রিস্ক না নিলে উন্নতি করা যায় ? রাজীব বলে, বাজারটা দেখছেন না রাখালবাবু ? এ বাজারে টিকে থাকা দায়, রিস্ক নেবেন। (कन्म vg ?
একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে যে ! এই সেদিন তো রিস্ক নিয়েছিলেন, আগের পার্টনারের সঙ্গে। সে একবাব ডুবিয়ে দিয়েছে বলে বুঝি আর সাহস পাচ্ছেন না ?
আপনি বুঝছেন না রাখালবাবু। বিস্ক আমি নিতে যাইনি। সে ব্যাটা কতগুলি ভাওতা দিয়েছিল, আমি সেটা ধরতে পারিনি। কেন পারিনি জানেন ? আমার ঘাড় ভাঙবার মতলবে ভাওতা দিয়েছিল, কিন্তু মিছে কথা বলেনি। যা বলেছিল সব ও ব্যাটা করতে পারত—আমরা দুজনেই আজ কোথায় উঠে যেতাম। আমাকে ঠকিয়ে সস্তায় কিছু মেরে দেবার কোনো দরকার ছিল না। কত আর মারলি তুই ? প্ল্যানটা খাটালে যে দুজনেই কেঁপে যেতাম দু-তিনবছরে-হাজারগুণ বেশি জুটত তোর ! কিন্তু মানুষের দুর্মতি হলে সে কি বঁকা পথ ছাড়া চলে ?
রাখাল সাগ্রহে বলে, ও রকম একটা প্ল্যান করুন না ? রাজীব মনে মনে বলে, এই রোগেই তো ঘোড়া মরে !! রাতারাতি বড়োলোক হতে না চাইলে বিদ্বান বুদ্ধিমান মানুষটা তুমি এমন বোকার মতো কথা বলে ।
মুখে বলে, কী নিয়ে প্ল্যান করব বলুন ? ওর সুযোগ-সুবিধা ছিল-ক্ষমতাওলা লোকের সাথে পর্যন্ত যোগাযোগ ঘটেছিল। সম্ভব অসম্ভব অবস্থা বিবেচনা করে তবে তো প্ল্যান করা চলে ? আমাদের না আছে টাকার সম্বল, না আছে। অন্য সম্বল। কী দিয়ে প্ল্যান করবেন ?
বাখালেব মুখে হতাশা ঘনাতে দেখে বাজীবও দমে যায়। রাখালের সাহায্যেই নতুন দোকানটা খোলা সম্ভব হয়েছে বটে। কিন্তু ইতিমধ্যেই রাখালকে সে ভয় করতে শুরু করেছে !
ধাতটা হল ভদ্দাবলোকের, চাকরে মানুষেব। খেয়ালের বশে দোকানটাকে সেই আবাব ডুবিযে if ( !
বাসন্তী বলে, এ আবার কী ধিঙ্গিাপনা লো ? এ সব কী শুনছি ? খুব নাকি কর্তালি শুরু করে কর্তাকে নেশায় ডুবোচ্ছ ?
কার কাছে শূনলি ?
আমি আবােব কার কাছে শুনিব, গেবস্ত ঘরের বউ ? যাব। কাছে শোনার কথা তাব কাছেই শুনেছি।
कैी दळलढ्न् ख्रिन्त्रेि ?
বললেন। আপনার গুণপনার কথা-আপনার কর্তাটির কাছে যেমন শুনেছেন তাই বললেন।
সাধনা অধীর হয়ে বলে, কী বলেছে বল না শুনি ভাই ?
বাসন্তী চােখ পাকিয়ে তাকায়, কড়া সুরে বলে, আমার কাছে ন্যাকামি করিস নে ভাই। আমি তো জানি তুই কেমন ব্যবহার জুড়েছিস মানুষটার সঙ্গে ? এই দিনকাল, বাইরে হাজাররকম ঠেলা সামলাতে প্ৰাণ যায় যায় হয়েছে, ঘরে তুই একটু শান্তি দিস না মানুষটাকে। তোর জন্য আমার ওই মানুষটাকে পর্যন্ত বেশি মাল টানতে হচ্ছে।


	ाळ भान बघा, नां ? ऐन्स्sि शांना ?

বাসন্তী ছাদের দিকে মুখ উচু করে বলে, ভগবান !
भनेिक १भ-»७











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:মানিক_বন্দ্যোপাধ্যায়_রচনাসমগ্র_সপ্তম_খণ্ড.pdf/২৪৩&oldid=852000' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				১৫:১৪, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:১৪টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।



				গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	ব্যবহারের শর্তাবলী
	ডেস্কটপ



			

		
			








